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রূপোলি পর্দায় যা 


পাশের আলো! ক্ষীণ হতে হতে নিভে গেল। wis ঠাম! হলঘর জুড়ে 
নেমে এল নীরবতা | 
চেয়ারে বলে যারা টিকিয়া খাচ্ছিল, চিবোচ্ছিল মকাই, বন্ধ হলো তাও | 
সকলেরই দৃষ্টি সামনের পর্দায়, যাকে বলা হয় রূপোলি পর্দা। কেননা 
এর রঙ রূপোর মতো উজ্জল সাদা। - 
পর্দার বুকে শুরু হয়ে গেল এক যাদুর খেলা | দেখতে পেলে, একটা 
বিজ্ঞাপনের ছবি চলছে। রঙীন অখব! সাদা-কালে|। ছবিটাতে হয়তো 
' বোঝানো। হচ্ছে, ডঃ দাতওয়ালার টুথপেষ্ট বা লাকি সাবান কেন সবার সেরা। 
কিন্বা, ধরো, দেখানো হচ্ছে সরকারী ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত ভারতীয় 
বাদ বিচিত্র।। তাতে আছে নানা দৃশ্য £ মন্ত্রীদের বক্তৃতা, জওয়ানদের় 
কাওয়াজ, বিক্ষোভকারীদের বাম পোড়ানো বা ইটপাটকেস নিক্ষেপ, 
15 শিশুদের হাসিমুখ। অথবা প্রদশিত ছবিটি একটি রডীন কাহিনীচিত্রও 
পারে । এতে আছে একটি গল্প | আর আছে তোমাদের প্রিয় অভিনেভা- 
অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না অথবা SC, দেব আনন্দ | 
হেমা মালিনী, fm ঠাকুর অথবা পরভীন atât | ছবি যাই দেখানো! 
না কেন, সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ওই যাদুর খেল1। চলমান ছবির যাছ। 


সঙ্গে, নায়িকা নাচছে, কমেডিয়ান; 
হাসছে এবং তোমাদের হাসাচ্ছে। 

এসবই চলমান দৃশ্য | এ সবই যাদব ৷ 
ভোমরা জানো, সিনেমা হলে যে ছবি 


করে তার! চলাফেরা করে? তারা! 
কেমন করেই বা কথা বলে অথবা গান 


যেখানে নায়িকারা অপূর্ব সুন্দরী, নায়কর 
স্বভাবে কেমন চটপটে আর পরে আছে! 


তোমাদের নিজেদের জায়গায় নেই 
পরিচিত গ্রাম, শহর বা দেশ ছেড়ে এমন এক দেশে পৌছে 
আগে জানা ছিল ন1।. সেই 
পর্দায় চলতে থাকে ওই যাদুর খেলা | 
গেলে ATS শেষ | আর তখন হল জুড়ে আবার জলে ওঠে আলো | 
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রূপোলি পর্দার বুকে চলমান ছবির এই যাদু দেখে তোমরা খুবই বিশ্মিত। 
কেমন করে ঘটে এসব? কারা তৈরি করে ওই aia? অর্থাৎ, এক কথায়, 
তোমরা জানতে চাও, কেমন করে তৈরি হয় সিনেমা ? 


sica স্থির চিত্রের সমাহার ৷ E একটি ছবির আকার বলতে 


চলমান ছবি আদলে চলে না 


॥ ৪11 ৪ ৪ ৪ ৪৪ ৪] ॥ | ॥ ৪] 1 |] ৪ 
PHB BB BL BA BALD tans 


বিজ্ঞান হলো সেই যাদুকর যে রূপোলি পর্দায় ছবিকে সচল করে তোলে! 
আসলে কিন্ত ছবি আদৌ চলে না। ছবির মানুষগুলোর চলাফেরার ভঙ্গী 
থাকে মাত্র । তোমাদের দেখে মনে হয়, ওরা বুঝি সত্যি সত্যি চলছে 


আসলে ওগুলো হলো রঙীন অথবা সাদা-কালো স্বচ্ছ ফিল্মে তোলা পরপর 


গেলে একটি ডাক টিকিটের আয়তনের কিছু বেশি। কিন্তু পর্দার বুকে 
যখন প্রতিফলিত করা হয়, তখন তার আয়তন অনেক অনেক ee 
AA একশত SI | ছবি দেখানে। হয় আলোকরশ্মির সাহায্যে! 
অপারেটার তার যন্ত্রের সাহায্যে পর্দার বুকে ওই বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন 
crema tay বিচ্ছ,রিত করেন। আর তারই সাহায্যে ছবি পর্দার বুকে 
আলোয় ভেসে ওঠে | Ber. 

o দেখলে, যদিও সঠিকভাবে... 
তা জানা নেই। | N. 
y 3 EN 


আচ্ছা, তোমরা নিশ্চয়ই প্রদীপের আলো, লণ্ঠন অথবা আগুনের সামনে 
বসেছো। তখন যদি আলোর সামনে হাতের পানজা মেলে ধরো? দেখবে 
তারও ছায়া পড়েছে দেয়াসে। এবার যদি ওই হাতের ATA নানা রকম 
ভাবে মুড়ে নেও, বেঁকিয়ে ধরো, তাহলে দেখবে দেয়ালের ছায়ার চেহারা 
বদলে গেলো । কোনটা হয়েছে খরগোনের মতো, কোনটা বেড়ালের মতো, 
কোনটা বা ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখির মতো। আবার দেখবে, 
তোমার হাতটা যত আলোর কাছে নিয়ে আসবে, দেয়ালে ছায়াছবিও 
ততই বড় দেখাচ্ছে। বিশ্বাস করো আর নাই করো, ছেলেমাহুষী ওই 
০. ছায়াবাজি খেলাই কিন্তু সিনেনা শিল্পকলার গোড়ার কণা | 

তোমরা কি দেখেছো, তোমাদের ছোট ভাইটি রঙ কিম্বা রভীন পেনসিল 

দিয়ে কেমন মজাদার সব ছবি আকে-_বাড়ির, গাছের, বেড়ালের কিনা 
Poca? ছোট ভাইটি যে সব ছবি আঁকে তাতে য! সব মজার ব্যাপার 
থাকে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় ওয়ালট ডিজনের শিল্পকলার-- যিনি 
বিশ্ববিখ্যাত কারটুন সিনেমা ও মিকি মাউসের S21 | আর এই করে তিনি 
জগৎজোড়া সব বয়সের লক্ষ লক্ষ শিশুর মন জয় করে নিয়েছেন। 

তোমরা কি কখনও তোমাদের স্কুলের নাটকে যোগ দিয়েছ, তাহলে সেই 
নাটকের স্টেজটাকে কল্পনা করো একটা স্ট,ডিও বলে, যে স্ট,ডিওতে ছবি 
তৈরি হয় আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করে থাকেন। 
তোমরা অথবা তোমার বন্ধুদের কারো কাছে একটা TH ক্যামেরা 
By আছে? সে কি কখনও তোমার ছবি তুলেছে? অথবা এ ক্যামেরা দিয়ে 
তুমি কি তোমার বন্ধুর ছবি তুলেছ? ছবি তোলার জন্য তুমি যখন 
ক্যামেরার সামনে দাড়াও, তখন তোমার চেষ্টা থাকে এমন ভঙ্গীতে দাড়াতে 
যাতে তোমাকে সব চেয়ে ভালো! দেখায় । আর তার জন্য তুমি হয়তো 
মাথাটা! একটু এদিকে অথবা ওদিকে হেলিয়ে দিলে | এই যে তুমি এসব 
করছ, এ সবই হচ্ছে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাজ | Sate 
ক্যামেরার সামনে দাড়ান নানা ভঙ্গিমায় | বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলছে যে 
ছেলেটি, সে তোমাকে বললো মুখটা একটু উচুতে তুলতে বা একটু নিচে 
> নামিয়ে আনতে যাতে আলো তোমার মুখের সব জায়গায় ঠিক ভাবে পড়ে। 
ছেলেটির এই কাজ আসলে সিনেমার ক্যামেরাম্যানের, এমন কি সিনেমার 


পরিচালকের কাজের মতোই | 
তোমরা কি কমিক্স পড়েছো? যাকে বলা যায়, চিত্রে কাহিনী ৷ D 
16, 20 বা 24টি ছবিতে যেখানে বলা হয়েছে একটি গল্প। প্রায় একই 
কায়দায় সিনেমার গল্পও ভাগ করা হয়ে থাকে কতকগুলি ঘটনায় | দৃশ্যে, 
সটে। একটি কমিক্স-এর খরচ বড় জোর একটি টাকা, fee সিনেমা করতে 
খরচ কম করেও দশ লক্ষ কিংবা তারও বেশি টাকা। টাকার ফারাক যাই 
হোক, পদ্ধতিটা কিন্ত একই | 
তোমরা কি সচল সচিত্র গল্পের বই নিয়ে খেলেছ? এ সব বইয়ের n 
প্রত্যেক পাতায় আকা ছবিগুলি মনে হয় একই রকমের দেখতে | খুব Si 
কাছের থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে এমনিতে একই : 
রকমের দেখতে লাগলেও একটা ছবি থেকে আর একটা ছবিতে সামান্য 
পার্থক্য রয়েছে_হাত আর পা একটু একটু সরানো। পর পর এইরকম 
সামান্য পার্থক্য রেখে ছবিগুলি আকা হয়েছে। এখন তোমরা এই বইয়ের 
পাতাগুলো দ্রুত সরাতে থাকলে দেখবে নিশ্চয় ছবি সচল হয়ে উঠেছে | 
যেন ছবিতে আকা মানুষটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তখন আর এ ছবিগুলো! v 
অনেক ছবি দিয়ে গাথা ছবির মালা নয়, বরং একটি সচল ছবি। ধর 
পদ্ধতিগত দিক থেকে এ সচিত্র গল্প বইয়ের পাতা দ্রুত ওলটানোর জন্য. 
তোমাদের হাতের আঙ্গুল যে কাজটি করল, সিনেমার প্রোজেকটারও তাই চি 


করে থাকে । পর্দার বুকে একের পর এক ছবি প্রতিফলিত হয়ে থাকে 
সমান গতিবেগ রক্ষা করে | আর তখনই মনে হয়, ফিল্মের স্থির চিত্রগুলি 
পর্দায় সচল হয়ে উঠেছে। গতিবেগের একটা হিসেব আছে। প্রতি ER 
24টি ছবি ( ফ্রেম )। 

ফিল্মের ক্যামেরা সাধারণ ক্যামেরার মতোই | বন্ধুর ক্যামেরার সঙ্গে 
পার্থক্য সামান্যই | ফিল্মের ক্যামেরা দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে পর পর 24টি ছবি 
তোলা যেতে পারে একটা লম্বা ফিল্ম-ফিতেয়। একটানা অনেক ছবি 
তোলার সময়, একটি ছবি তোলা! হলেই পরবর্তী ছবির ফ্রেম আপনিই এসে 
হাজির হয় । এই ভাবে প্রত্যেকটি ছবির জন্য ফ্রেম পর পর এগিয়ে যায় | 
সমস্ত ফিল্মে ছবি তোলা হয়ে গেলে, সেই লম্বা ফিল্ম-ফিতে ( রীল ) 
প্রঞ্জেকটারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে সেই একই গতিতে, অর্থাৎ 
প্রতি সেকেণ্ডে 24টি ছবি বা ফ্রেম । একটি ফ্রেম শেষ হলে অনুমাত্র সময়ে 
দ্বিতীয় ফ্রেম হাজির হয় আলোকরশ্মির সামনে এবং একই পদ্ধতিতে ছবি 


ভেসে ওঠে পর্দার বুকে। ফিল্ম-ফিতে এত দ্রুত গতিতে চলতে থাকে যে ছ'টি 


ফ্রেমের ছবি প্রদর্শনের মাঝখানে AAAS সময়ের ব্যবধান চোখেই পড়ে না। 
বরং মনে হয়, গোটা ছবিটা একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে | ফিল্ম-ফিতে 
বা রীলের চলনটা সেলাই কলে একটানা স্থৃতো চলার মতোই | 

ছবিকে সপ্রাণ করে তোলার পদ্ধতি কিছুটা জটিল বটে, fas এতে 
মজাও আছে। শিক্ষনীয় তো বটেই । মনে হয় যাদু, কিন্ত ay বলতে 
বোঝায় এর বিজ্ঞান ও কারিগরির দ্িকটাকে | পদার্থবিদ্যা ও রসায়ণ 
শাস্ত্রের মূল নিয়ম-নীতিকেই এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে । তোমরা যদি 
জানতে পারে৷ কি ভাবে নিনেমা তৈরি হয়, তাহলে সিনেমা দেখার আনন্দ 


আরও বেশি পাবে | 


কিন্তু সিনেমা তৈরি হওয়ার আগে চিত্রনাট্য লেখা হওয়া চাই | চিত্রনাট্য 
লেখার আগে সিনেমা করার কথা ভাবেন পরিচালক | আর গল্পের 


SRA] লেখকের | 
সিনেমা তৈরি হয় যন্ত্রের সাহায্যে FT যন্ত্র সেই কাজই করতে 
পারে খা মানুষের মন ও মনন করতে চায়। 
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প গাড়ি থেকে শুটিং 


একদা এক 


একদা এক রাজা ছিল ved eee 1 $ 
তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ঠাকুমা, দিদিমা বা মা কিংবা কাকিমা, E, 
জ্যেঠাইসাদের কাছে গল্প শুনেছ, যার শুরু এ ভাবে। A 
সেই রাজার ছিল সাতটি সুন্দরী মেয়ে অথবা একটি ছেলে। রাজপুত্র 
এক ছুধর্ষ অভিযাত্রী । সাদা ঘোড়ায় চড়ে সে চলেছে গভীর বনের মধ্য 1 
দিয়ে। সে চলেছে বন্দিনী রাজকন্যাকে কালো দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার 
করে আনতে *** 3418 
গল্প রাজা আর রাজকুমারীদের নিয়ে, পরী আর দৈত্যদের সম্পর্কে কিংবা 
উড়ন্ত কার্পেট ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার । কখনও কখনও গল্প হতে পারে :. 
সাধারণ মানুবদের নিয়ে, বাচ্চাদের নিয়ে | j 
তোমরা এইসব গল্প পড়ো 'তোমাদের পাঠ্য বইয়ে, গল্পের বইয়ে 
উপন্যাসে । তোমাদের পড়া গল্প মঞ্চে নাটক হতেও দেখো | 
সিনেমা হ’ল সর্বাধুনিক মাধ্যম, যার সাহায্যে এক সঙ্গে হাজার হাজার 
লোকের সামনে গল্প বলা যায়। 
কিন্তু বার আগে একজনকে একটা গল্পের কথ! ভাবতে হয় | 
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তাকে বলা হয় গল্প ARE! 

ভিনি একটা পুরো গল্প লিখতেও পারেন অথবা গল্পের একট! খসড়াও 
করতে পারেন | 

লেখক যে গল্পটি লিখবেন সেটা.মৌলিক গল্প হতে পারে অথবা লেখক 
গল্পের বিষয়বস্তু অন্য কোন বই থেকে ধার করতে পারেন | একটি প্রকাশিত 
গল্প বা নাটকও নেওয়া যেতে পারে কিংবা লেখক বিদেশী কোন সিনেমা 
থেকে গল্পটা ‘চুরি’ করতে পারেন | 

যেভাবেই হোক না কেন, লেখক তার গল্প বা গল্পের খসড়াটি দেবেন 
প্রযোজক অথবা! পরিচালকের হাতে | এ গল্পটি নিয়ে সিনেমা করা যায় 
কিনা তা নিয়ে ওরা আলোচনা করে দেখবেন। ওঁদের আলোচনার মুল 
বিষয়টা অবশ্যই সেই গল্প হাজার হাজার সিনেমা দর্শক পছন্দ করবে কিনা 
তা। যদি ওদের গল্পটি পছন্দ হয়, ওঁরা এ গল্প দিয়ে ছবি করতে রাজি 


অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচালক 


পরিচালক নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করতে পারেন, আবার অন্য কোন 
লেখকও সে দায়িত্ব নিতে পারেন। অবশ্য Ha এ সম্পর্কে বিস্তর অভিজ্ঞতা 
রয়েছে? তিনিই সেটা করবেন। 

রূপোলি পর্দায় গল্পটিকে যেভাবে দেখানো হবে, তা ভেবে নিয়ে চিত্রনাট্য- 
কার গল্পটিকে ঘটনা পরম্পরায় সাজান, দৃশ্যে দৃশ্যে ভাগ করেন এবং এই 


প্রক্রিয়ায় চিত্রনাট্য এক সময় সম্পূর্ণ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে : 


তিনি অবশ্যই পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন | 
চিত্রনাট্যও নাটকের মতো, তবে কিনা, রূপোলি পর্দায় কি প্রয়োজন 


আর কি নয়, সেই কথা মনে রেখে এই নাটক লেখা হয়ে থাকে | চিত্র- 


নাট্যকারকে মনে রাখতে হয়, পর্দার ঘটনাপ্রবাহ কিভাবে ero হবে, 
দৃশ্বগুলি কোনটির পর কোনটি কেমন ভাবে আসবে, কখন কোন চরিত্র 
হাজির হবে, তার কি কাজ হবে। i 
চিত্রনাট্যটি পরিচালকের অথবা পরিচালক-প্রযোজকের ' পছন্দ হলে 
অতঃপর তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সংলাপ রচয়িতার কাছে। i 
SID 'দেশে চিত্রনাট্যকারই সংলাপ রচনা করে থাকেন। fre ভারতে 
প্রায় ক্ষেত্রেই চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা ভিন্ন ব্যক্তি | যেমন একটা 
ছবি হচ্ছে হিন্দিতে কিন্তু এই ছবির সংলাপ রচয়িতা তার লেখক নাও হতে 
পারেন। চিত্রনাট্যগুলি প্রায়ই লেখা হয় ইংরাজীতে যাতে প্রযোজক 
(তিনি হয়তো পাঞ্জাবী ), পরিচালক (তিনি হয়তো তামিলভাষী ), 
ক্যামেরাম্যান ( তিনি হয়তো বাঙ্গালী ), শব্দযন্ত্রী ( তিনি হয়তো পারনি 
ভাষায় কথা বলেন ), নায়ক ( হয়তো তিনি পা্জাবী বা উত্তরপ্রদেশী বা 
বিহারী ), এবং নায়িকা (হতে পারেন তিনি তামিলভাষী, অথবা ax 
প্রদেশের মেয়ে কিংবা Prat ) এদের সকলের পক্ষেই বোঝার স্থবিধা হয় | 
যাই হোক ভারতে প্রথম দিন থেকেই বিশেষ করে হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে 
সংলাপ রচয়িতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সংলাপ রচয়িতাকে পৌরাণিক 
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ছবির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়, সংস্কৃত ঘেঁষা! হিন্দি, মুঘল আমলের 
পটভূমিকায় লেখা কোন কাহিনীর ক্ষেত্রে পারসি মিশ্রিত Sa এবং হাল 
আমলের ছবির ক্ষেত্রে আপামর সকলের জন্য সহজবোধ্য বহুল ব্যবহৃত 
হিন্দি। ভাষার রকমফের যাই হোক, ভাষায় সেই চাকচিক্য বা স্বাদ সংলাপে 
ব্লাখতেই হবে যাতে দর্শক-শ্রোতার দল নায় ক-নায়িকার কথাবার্তায় 
আকর্ষণ বোধ করে | ছায়াছবিতে সংলাপের KA সাহিত্যের সম্পর্ক | 
কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন পরিচালক ও প্রযোজক একই ব্যক্তি, তেমনি 
চিত্র নাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতাও হতে পারেন একই ব্যক্তি। তবে আমি 
এইজন্যে যে, এর দ্বারা চিত্রনাট্য ও AMAR তৈরির কর্মকাণ্ডে দু’টি 
বিষয়েরই গুরুত্ব ভালোভাবে বোঝানে। যাবে | 
15 


ভারতে সিনেমায় সঙ্গীত একটা আবশ্যিক ব্যাপার। আর সেইজন্যেই 
গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালকের গুরুত্বও অত্যন্ত বেশি । নাচ গানের 
দৃশ্যের সুটিং (ছবিতোলা) শুরু হওয়ার আগেই গান লেখা ও তাতে সুর 
ংযোজনের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে | 


যখন একথা সুনিশ্চিত যে, প্রযোজক একটি ছায়াছবি করছেন তখন 
এ সবই হবে। ছবিটির স্থুটিং হতে পারে স্টডিওর ভেতরে কিংবা কোন 
বাড়িতে অথবা বাইরে খোলা আকাশের নিচে কোথাও | খুব কাছ থেকে 
নিজের চোখে ছবি তোলার ব্যাপারটা দেখা দরকার | তার জন্যে আমরা $ 
যাবে! স্ট,ডিওতে এবং আউটডোর স্ুটিং-এ। | 


আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ 


কোন স্ট,ডিওর সদর দরজ! পার হয়ে ভেতরে ঢোকা মাত্রই তোমার প্রথমে 
মনে হবে? কেমন যেন হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড চলছে। 

“লোকজন চুটোচুটি করছে এদিক ওদিক। পোশাক আশাক এমন 
পরেছে যেন কোন উৎসবে যোগ দিতে এসেছে সবই ৷ জিপসি নর্তকীর 
পোষাক পরে আছে কেউ। কেউ সেজেছে সারকাসের ক্রাউন, পুলিশ 
কনসটেবল, অফিসার । কালো গাউন পরে উকিল মোক্তার | রঙচঙে 
ঘাগরায় ক্যাবারে নর্তকী | হিংআ চোখ গুগার দল। এরা সকলেই 
অপ্রধান অভিনেতা অভিনেত্রী যাদের. চলতি কথায় বলা হয় একস্ট্রা। 
একটি ছবির উজ্জলতা বাড়াতে, পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে 


ভিড়ের দৃশ্যে উত্তেজনা বাড়াতে এর! কিন্তু ফালতু নয় মোটেই। অথচ 


তোমরা যদি জানতে, প্রতিদিনের কাজের জন্য এরা কত কম পারিশ্রমিক 
পেয়ে থাকে এবং মাসের মধ্যে সামান্য ক'টা দিনই বা এদের কাজ জোটে, 
তাহলে বুঝতে পারুবে এদের মুখ কেন এত মলিন দেখায় । পরবর্তী কোন 
হুবিতে ভীড়ের দৃশ্যে এদের দেখে হয়তো তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে 
\ এরাও হাসতে জানে, গাইতে জানে, নাচতে FITA | পরিচালকের নির্দেশে 
এরা এই সব করে থাকে | 
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অন্যদিকে দেখতে পাবে স্টডিওর মধ্যে 
কয়েকজন ক্যামেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। 
আলো! নিয়ে যাচ্ছে। ট্রলি ঠেলছে। প্লাইউড 
ফ্রেমের উপর ক্যানভাসে আকা প্রয়োজনীয় 
দৃশ্যাবলী সাজানো হচ্ছে। ট্রাঙ্ক থেকে তুলে 
আনা হচ্ছে নানা আসবাবপত্র । এবার 
অপর একদিকে চোখ crate! মেকআপ 
“রুম থেকে নায়ক-নায়িকা বের হয়ে এলো | 
ছুটে গেল ষ্টুডিও ফ্লোরে । এসো আমর! 
তাকে ( নায়ক বা! নায়িকা ) লক্ষ্য করি। 


হলো জিন। সে চাইলো, কাজ দাও ৷ 
আমার জন্য একটা প্রাসাদ বানাও, 
আলাদীন হুকুম করলো। আর মুহুর্তের 
মধ্যে তৈরি হয়ে গেল আশ্চর্য era বিশাল 
প্রাসাদ*-- 

প্রাসাদে থাকতে থাকতে আলাদীন হাপিয়ে 
উঠলো । তখন হুকুম দিলো, নিয়ে যাও 
এই প্রাসাদ। বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ 
হাওয়ায় মিলিয়ে গেল | 

আর্ট ডিরেক্টার যিনি স্টুডিও সেট তৈরির 
পরিকল্পনা করেন, তদারকি করেন, তিনি — 
এবং তার সহকর্মীরা বলতে গেলে আশ্চর্য 
প্রদীপ গল্পের এ জিনের মতোই অন্ভুতকর্মা | 
ওরা একদিনে একটি প্রাসাদ বানাতে পারেন 
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„SR এর জন্য কত খরচই না হয়েছে। কিন্ত এখন স্টডিওর মধ্যে দেখতে: 


প্লাইউডের চাদরে | 


আবার পরের দিন তা ভেঙ্গে ফেলতেও পারেন । এক রাত্রিতে গড়ে 
ভুলতে পারেন ধনীর অট্টালিকা কিম্বা গরিবের কুঁড়ে ঘর | 

তোমরা সিনেমায় প্রায়ই বিরাট হলঘর দেখতে পাও, যা দাড়িয়ে আছে 
বিরাট বিরাট স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে | দেখে অবাক হতে হয়, আর মনে : 


পাচ্ছো মারবেল পাথরের এ স্তস্তগুলি আসলে প্লাইউডের তৈরি | ভেতরটা | 
ফাপা। গায়ে জড়ানো মারবেল পাথরের নক্সা-ছাপা কাগজ । বিশাল : 
দেয়ালগুলি আসলে কাঠের ফ্রেমের ( wide বল! হয় ) উপরে কাপড় মুড়ে * 
দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দরজাগুলি তৈরি হয়েছে পাতলা ফিনফিনে 


সেটটি ধরা যাক ধনী ব্যক্তির বাড়ির ঝাকঝকে তকতকে আধুনিক রুচি- : 
সম্মত ডইং রুম। ITI ঘোরালো সি'ড়ি, যা নাকি বারান্দা পর্যন্ত চলে 
গিয়েছে। মাথার উপরে হয়তো কিছুই নেই। 


র দেয়ালের আগাগোড়া জুড়ে রয়েছে: 
তাকেই সূর্যাত্তের রঙে রাঙ্গানো হয়েছে | 
সেট তৈরি হয়ে গেলে, নায়ক-নায়িকা সেটে উপস্থিত হলে 


তার সহকর্মী, ave ইনজিনীয়ারের সহকারী ৷ 
সহকারী থাকেন রেকডিং বুথের বাইরে। 

মাইক্রোফোন | মাইক্রোফোনের নিচের অংশ 
বুমের সাহায্যে মাইক্রোফোন এগিয়ে পিছিয়ে 
থাকে একটি তেপায়ার উপর | 
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বুম-এর সঙ্গে যুক্ত । এ 
আনা যায়। বুম aan 
তেপায়াটির পায়ার মজে আছে। 


স্ুবিধামতো এদিকে ওদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য | বুষের প্রয়োজন এই 
জন্য যে, নায়ক-নায়িকার যেখান থেকেই কথা বলুক না কেন, এগিয়ে 
পিছিয়ে নিয়ে যাতে তাদের বলা কথাগুলি বা সংলাপ রেকর্ড করে নেওয়া 
ষায়। অবশ্যই মাইক্রোফোন এমনভাবে রাখতে হবে যা নাকি ক্যামেরার 
দৃষ্টির নাগালের বাইরে থাকে | ; 
সেটের দেয়ালের অনেক ওপরে স্ট,ডিওর সিলিংয়ের কাছাকাছি শক্ত 
দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকে মাচান, এ মাচানের উপর নিচের দিকে 7 fe 
ফ্লোরের দিকে মুখ করে রাখা যে বড় বড় আলোগুলি, ও আলোর সাহায্যে 
গোটা সেটটা আলোকিত হয়ে ওঠে । আলোকরশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী 
কয়েক, ধরনের আলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে | যেমন টেন কে (10 কিলো- 
ওয়াট ) ফাইভ কে ( 5 কিলোওয়াট ), সোলার (2 কিলোওয়াট )। মাটি 
থেকেও আলোকরশ্মি făra fae হয় নায়ক-নায়িকার মুখের উপর | সে সব 
আলোর তীব্রতা সাধারণত সোলার qi বেবি (1 কিলোওয়াট )। 
ক্যামেরাম্যান বা তার সহকর্মীদের নির্দেশে যারা এই সব আলোগুলি 
ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয়, সেই সব চটপটে কর্মীদের বলা হয় লাইট 
কুলি । প্রতিদিনিই ওরা মই ছাড়া কেবল দড়ি বেয়ে বেয়ে নিজের প্রাণ 
তুচ্ছ করে উচুতে বাধা মাচানে উঠে যায়, আবার নেমে আসে | মাচান 
থেকে কারো বা কোন কিছুর সাহায্য না নিয়েই age কৌশলে পৌছে 
যাচ্ছে আর একটা মাচানে। প্রতি পদক্ষেপেই মৃত্যুভয় | কখনও কখনও 
দুৰ্ঘটনা হয়ে ওঠে মর্মান্তিক | পরে যখন তোমরা সিনেমায় একটি আলোক 
TI দেখবে, তখন মনে পড়বে ওর! তোমাদের আনন্দ দিতে গিয়ে কত 
বড় ঝুঁকি নিয়ে থাকে | 

এসব কর্মী, ওদের নাম কুলি হলেও, ওরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে 
থাকে। একটি TI sera করে তুলতে, নায়ক-নায়িকাদের মুখের উজ্ছলতা 
বাড়াতে নির্ভর করে আলোকসম্পাত সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা তার 
ওপরে | এটা হাতের কাজ | কোথা থেকে কি ভাবে কতটুকু আলো! 


ফেলতে হবে, সেটাই আসল কাজ । আয়োজন যারা করে, সিনেমার 
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লাইট-কুলিদের চলাফেরার জায়গা 


পরিচয় পত্রে তাদের নাম থাকে না, পারিশ্রমিকও যৎসামান্য । ওরা 


স্কুলের নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য মেকআপের বে আয়োজন 
তার থেকে নিশ্চয়ই আরও বড় মাপের | ব্যাপারটা কিন্ত একই | একটা! 
বড় তফাৎ হলো, নাটকে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী মেকআপ নেন 
গোটা নাটকটার জন্যই | নাটকের যবনিকা al পড়া পর্যন্ত ঠাকে অভিনয় 
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করে যেতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মেকআপ কর! হয়ে থাকে! 
সিনেমায় কিন্ত মেকআপ দেওয়া হয়ে থাকে একটি দৃশ্ঠাংশের কথ| মনে 
রেখে, যাকে বলা হয় শট । একটা শট একাধিকবার নেওয়া হতে পারে 
নানা রকম ভাবে! 

ছায়াছবির যাছুমহলে আর একটি যাদু হলো মেকআপ ৷ ধরো একজন 
অভিনেত্রীর গায়ের রঙ কালো! । কিন্তু ছবিতে দেখলে তার মুখখানার 
গঙ যেন RY আলতায়। এটা সম্ভব হয় মেকআপ ম্যানের শিল্পকলার 
গুণে। এমন সব প্রসাধন ব্যবহার কর! হয়, রঙ লাগানো হয়, অঙ্গরাগ 
চূর্ণ লেপন কর! হয় যে, কালো হয়ে ওঠে গোলাগী। অবশ্য নায়িকার 


TA মুখের আলোক চিত্রের জন্য মেকআপের সঙ্গে আছে আলোকসম্পাভ 
মেক-আপের যাত 


ও ফটোগ্রাফির কেরামতি | ফলে অনেকের এমন একটা ধারণা আছে যে; 
নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্যের মূলে সাজসজ্জার এই পারিপাট্যই প্রধান কারণ | 
স্ট'ডিও ছেড়ে আমার আগে তোমাদের প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের 
কাজেরও প্রশংসা করতে হবে। ওঁদেরকেও চোখ ধাঁধানো আলোর 
সামনে দাড়িয়ে গরমের মধ্যে একটানা অভিনয় করে যেতে হয় | 

এখন স্টুডিওর বাইরে. Es পারলে তোমর! খুশিই হবে! কেননা” 
ভেতরটা অত্যন্ত গরম ı চারদিকে নিচ্ছিদ্র দেয়াল । আলোর উত্তাপে 
বাতাস Sei আজকের সেটটি হলে! একটি ধনী গৃহের ডুইং রুম | রাত্রেই 


ce নির্মাতারা এই সেটটি ভেঙে ফেলবে l কালকেই হয়তো৷ am 


অন্যরকম একটি সেট তৈরি করবে--হয়তো! কোন দস্থ্যদলের আস্তানা | 


tetiere আশ্চর্য প্রদীপের দেই জীন অথবা সিনেমার এই যাছকররা 


গড়ছে ভাঙছে একই সঙ্গে প্রাসাদ বা রূপকথার রমণীয় Gota কিংবা 
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সমুদ্রতীরে পিকনিক 


একটা ছবির সব শুটিংই কিন্তু স্ট,ডিওর ভেতরে হয় না। প্রাকৃতিক 

র মধ্যেও অনেক দৃশ্য তোল! হয়ে থাকে | ইদানীং অল্প খরচে 
তোলা ছবির প্রযোজকরা ইনডোর ম্থুটিংগুলিও স্ট,ডিওর বাইরে কোন 
বাংলোয় বা ফ্ল্যাট বা অফিস বাড়ীতে করা পছন্দ করছেন | এই ভাবে 
ওরা স্টুডিও ভাড়া ও স্টূডিওর মধ্যে সেট তৈরির খরচ কমাতে চান | 
কেউই অবশ্য তাদের বাংলো ও ফ্ল্যাটগুলি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে 
দেন না, কিন্ত এগুলির ভাড়া তেমন বেশি নয় | = fosa বাইরে সুটিং 
করার ঝৌক বাড়ায় সিনেমা নির্মাতাদের কাছে হালকা ক্যামেরা, এলু- 
মিনিয়াম লাইট, বহনযোগ্য জেনারেটার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। 
তবে কারিগরির দিক থেকে নিখুঁত ব্যবস্থা চাইলে ভাড়া করা বাড়ি থেকে 
PAR তা বেশি করে পাওয়া যাবে। ফ্ল্যাট বাড়িতে অতিরিক্ত 
জায়গা থাকে না শুটিং-এর জন্য, যেখানে ক্যামের! ও লাইট স্থুবিধা মতো 
রাখা যেতে পারে, ঘরের সিলিং খুব উচু নয় বলে মাথার উপর বড় আলোর 
ব্যবস্থা করার TAT কম, অথচ আলোর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রয়েছে | 
সাউণ্ড প্রুফ, স্টুডিওতে শবগ্রহণ যতটা făfăra ও নিখুঁত ভাবে হতে 
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আউটডোর শুটিং 
পারে বাইরের বাংলোয় বা ফ্ল্যাটে বা অফিস বাড়িতে তা হওয়া সম্ভব AT! 
সেই a বাইরে রেকর্ড কর! সংলাপের অধিকাংশই ডাবিং করতে হয় 
বা রি-রেকর্ড করতে হয়। 
বড় প্রযোজক যিনি স্ট,ডিওতে শুটিং করাই পছন্দ করেন, কিংবা অল্প 
বাজেটের প্রযোজক, যিনি বাইরে কোন বাংলোর বা ফ্ল্যাট বাড়িতে শুটিং 
যা রে ara বর PS ee 
Y পরিবেশে, সুর্যালাকে । এই সব মধ্যে আছে 
f ; তা সমুদ্রতীরঃ ছুরস্ত গতি ট্রেন, "নায়ক-নায়িকার অথবা 
নস্থ্যদলের গভীর বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুটে যাওয়া__এই রকম. 
কত কি। এই ধরনের দৃশ্য aos ভিতর তৈরী করা যায় না। 


যন্ত্রপাতি সহ ছুটে যাচ্ছেন কাশ্মীর এবং কুলু নৈনিতাল এবং মুসৌরি 
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উটকামণ্ড ও FAA! কখনও কখনও চলে যাচ্ছেন হিমালয় পেরিয়ে 
নেপাল কিংবা আফগানিস্থানে | 

কিন্ত আমরা যদি বোম্বাই থেকে একদিনের দূরত্বে কোথাও আউটডোর 
শুটিং দেখতে যেতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে ধরতে হবে ট্রেন | 
ট্রেনে করে মালাদ। সেখান থেকে বাসে করে যাব আইল্যানগু। নামে 
টা হলেও এটা সত্যিই কোন দ্বীপ নয়, আসলে সুন্দর একটি সমুদ্র 
CHES | 

গোটা তীরভুমি জুড়ে সারি সারি পাইন গাছ। সমুদ্র থেকে খুব দুরে 
ARTE জায়গায় রয়েছে একটি' পুরোনো গীর্জা । পিকনিক পারটির 
সুবিধার জন্য কয়েকটি নুন্দর বাংলে!। শিল্পীদের জন্য এ বাংলো! ভাড়া 
নেওয়া 'যেতে MAI পোষাক পরতে হবে। মেকআপ নিতে হবে। 


Y. A 
EROP hea 
gr 


er 
লাঞ্চের সময় বিশ্রাম নেওয়ারও দরকার আছে । বিশ্রামের waa বলতে 
কি, সমুদ্রতীরে চমৎকার পিকনিক হতে পারে | 
দাড়িয়ে আছে। এগুলির একটি হলো! যাউণ্ড ট্রাক! এতে আনা হয়েছে 
নানা যন্ত্রপাতি । তারমধ্যে আছে ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, প্লে-ব্যাক 
মেশিন, ক্যামেরা, ট্রলি, রিক্লেকটার্স | 
রিফ্লেকটার্স হচ্ছে বড় ও ছোট মাপের কয়েকটি কাঠের বোর্ড, রূপোলি 
কাগজে AA মুড়ে নেওয়া হয়েছে। সুর্যালোক এ বোর্ডে এসে 
পড়লে তার থেকে আলো! প্রতিফলিত Za |. অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের 
লক্ষ্য করে এ আলোর প্রতিফলন ব্যবহার করা হয় ক্যামেরার পক্ষে 
BN 


হয়েছে জেনারেটার | এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রটি দরকার ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার 
চালানোর জন্য । ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার চলে সমান গতিবেগে | 

আউটডোর শুটিং তোমাদের কাছে মনে হতে পারে পিকনিকের মতো, 
কিন্ত জুনিয়ার টেকনিশিয়ানদের কাছে পিকনিক নয়, কারণ ওদেরকে__ 
ভারী ভারী রিফ্লেকটার্সগুলি সামলাতে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 
কাছেও এ পিকনিক নয়। রিফ্লেকটার্সের মধ্য দিয়ে সূর্যের তীব্র আলে! 
চোখে নিয়ে তাদের অভিনয় করে যেতে হয়। পিকনিকের মজা এতে 
কিন্ত নেই। তবে কিনা, বছরের পর বছর ধরে রিফ্লেকটার্সের আলো 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে অনেকটা চোখ ASA হয়ে যায়! পরে 
আর অতটা চোখের” জল পড়ে না। পরে তোমরা দেখবে প্রখর TÉN- 
লোকেও তোমার প্রিয় অভিনেতার হাস্তোজ্জল মুখ, তখন মনে পড়বে, 
রিফ্লেকটার্সের আলো! কেমন করে তীরের মতো এসে বিধছিল a অভি- 
নেতার দুচোখে | আর সেটা কী পরিমাণ যন্ত্রণাদায়ক ছিলো তার কাছে। 

সকলেই জানেন, বলেও থাকেন, আউটডোর শুটিং-এর ক্ষেত্রে সকাল 
বেলাটাই সবচেয়ে ভালো সময়। বেলা বাড়লে গরম বেড়ে যায়, 
সূর্যালোকেরও তেজ বেড়ে গিয়ে এমন হয়-_যাকে বলা যায়, “টপ লাইট’ | 
তখন কিন্ত অভিনেতা -অভিনেত্রীদের চোখের কোণে ছায়া পড়বেই। আর 
তা দুর করতে ব্যবহার করতেই হবে রিফ্রেকটার্স | এ অবস্থায় রিফ্লেকটার্স 
বাস্তাবিকই শিল্পীদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে | কিন্তু খুব কম ইউনিটের 
পক্ষেই বেলা দশটা কি এগারটার আগে শুটিং শুরু করা সম্ভব হয়। 
নায়কের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়, কেননা গতকাল গভীর রাত্রি পর্যন্ত 
পার্টি ছিলো । নায়িকা 
“ঘণ্টা সময় নেবেনই। সংলাপ ঠিক করে নিতে রিহার্সালের জন্যও সময় 
চাই। সব যখন গুছিয়ে নেওয়া হলো, সাজিয়ে নেওয়া হল (ক্যামেরাকে 
সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করতে একটা বিরাট ছাতার ছাউনি চাই) ততক্ষণে 
সমুদ্রতীরের বালি তেতে আগুন | 

আউটডোর শুটিং কেবল রোমান্টিক নাচ গানের দৃশ্য তোলার জন্যই 
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তৈরী হতে, মেকআপ করতে কম করেও ছুটি . 


AS 


res 


= শুটিং 
নয়, অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও নাটকীয় ঘটনাবলীর দৃশ্যও সেখানে তোলা za | 
সমুদ্রতীরে qi নৌকোয় বা গভীর সমুদ্রে টিমারে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ মার- 
রে। কিংবা একটি পিকনিকের দৃশ্যও হতে 


পিটের দৃশ্যও তোলা হতে পা 
পারে। দৃশ্য যাই হোক, 


পিকনিক নয়। 
: বাইরে চলে এলে, তোমরা! সামাজিক 


এটা তো জানলে, শুটিং ব্যাপারটা মোটেই 


সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দলের. সবার সঙ্গে 
ট্রাকের কর্মীবৃদ্দ, সহকারী পরিচালক, মেকআপমঠান, GAT প্রত্যেকের 


সঙ্গে মিশতে পারেন | 


সাউও ট্রাকের কর্মীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বিখ্যাত অভিনেতা- 
অভিনেত্রীদের সম্পর্কে কত মজাদার গল্পই ন! শোনাবেন তোমাদের । সে 
সব গল্পের কোনটার তাদের সহৃদয় মনের পরিচয় মেলে | কোনটায় 
মেলে অহঙ্কার TÜREN, ঈর্ষাপরায়ণত। আর দত্তের পরিচয় | এই Alte 
ট্রাক ভাড়া নিতে হয়! ফলে এর সঙ্গে যুক্ত কর্মীর! বিভিন্ন ইউনিটের 
সঙ্গে ধারে কাছের আউটডোর শুটিং করতে যেমন যান, তেমনি যান দুরে 
কাশ্মীর অথবা আমাম: মেঘালয় অথবা উটিভে। এক মাস হয়তো 
রাজস্থানের মরুভূমিতে গরমে cra হওয়ার উপক্রম, পরের মাসেই হয়তো 
TER অথবা গুলমার্গের তুষার হাওয়ায় জমে যাচ্ছেন। ওরা নান! জায়গার 
ঘুরে বেড়ান আর খুব কাছ থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নান! “মুড” এর 
সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে থাকেন । ওদের কেউ যদি এসব নিয়ে একটি বই 
লেখেন" তাহলে সেই বই না জানি কত চিত্তাকর্ষক ara | 


ছায়াছবিতে যেদিন থেকে কথা বলা শুরু হলো, প্রায় সেই সময় থেকেই 
গানেরও চল হলে! | 

গোড়ার দিকে ভারতে সিনেমার বিজ্ঞাপনে তো! লেখাই হতো 2 সবাই 
কথা বলে, সবাই গান গায় । দারুণ ব্যাপার ! 

সিনেমায় সঙ্গীতবহুল গল্পের দারুণ চাহিদা। নায়ক বা নায়িকার গানেরও 
Sf প্রচুর। সিনেমার একজন অভিনেতার গুণাবলীর পক্ষে গান 
-, গাইতে পারাটা ছিল অভিনয়ক্ষমতা বা শারীরিক সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ | AN 

পরে প্লে-ব্যাক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো | এবং এই ঘটনা সিনেমা জগতে 
এক বিপ্লব ঘটালো | কিন্তু এই ঘটনার তাৎপর্য বোঝার আগে বুঝতে 
L হবে ছায়াছবিতে aide রেকভিং-এর মূল বিষয়টা ȘI | 
সবাক ছায়াছবির wars হলে! ছবি ও শব্দ_ফটোগ্রাফি ও সাউণ্ড 
-রেকডিংএর “যুগলমিলনে'। গোড়ার দিকে নির্বাক ছবি পর্দায় দেখানোর 
a জায়গার জায়গায় শিল্পীদের দিয়ে নেপথ্য থেকে কিছু WHATS 
| পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোন দৃশ্য বুঝিয়ে দিতে বা পড়ে 
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কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবাক ছায়াছবি বা টিকি’ শুরু হলে! তখনই, যখন 
শব্দও ফিল্যোর মধ্যে ছবির মতো AS কর! সম্ভব হলো। ছবির প্রিন্ট 


BS ছবির কিনে | ini 
ß MASAS তখন EM 

বস্তুতঃ, এই “ম্যারেড | . 
প্রিন্ট-ই সিনেমা হলে প্রজেকটারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হ 


উপস্থিত. হয় এমপ্রিফায়ার-এ। সেখান থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির 


সাহায্যেই শব্দবতরঙ্গ পৌছয় লাউড স্পীকার-এ। লাউড স্পীকার থাকে | 


বূপোলি পর্দার পেছনে | তখনই দর্শকরা ছবির সঙ্গে শুনতে পায় শব্দ ও 
সংলাপ, গান ইত্যাদি ! শব্দগ্রাহক ফিল্ম ও ছবির ফিল্ম যদি সঠিকভাবে 
ORT গাথা হরে থাকে তাহলে ছবির চরিত্রগুলির কথাবার্তা, ঠোট নাড়ার 
সঙ্গে সংলাপও একই সঙ্গে একই ভঙ্গীতে উচ্চারিত হবে এবং তখন মনে হবে 
ছবির চরিত্রগুলিই বুঝি সরাসরি কথা বলছে, বা হাসছে বা! গান গাইছে। 
কী ছবি তোলা, কী শব্দ TES করা__ুক্ষেত্রেই নান! পরিবর্তন ঘটেছে | 
সাদা কালো ছবির বদলে এখন তোলা হচ্ছে ব্যাপকভাবে রঙীন ছবি i 
শবগ্রহণ যাতে নিখুঁত ও স্পষ্ট হয় তার জন্য পুরোনো সাউও মেশিনের বদলে 
ব্যবহৃত হচ্ছে টেপরেকর্ডার। এসব যতই হোক, মূল পদ্ধতিটা কিন্ত একই 
রয়ে গিয়েছে | 
ছবির জন্য এবং শব্দের জন্য নেগেটিভ ফিল্ম ছুটি আলাদা আলাদা | 
iara কেমন করে এই দুটিকে সঠিকভাবে মিলিয়ে একটি প্রিন্ট-এ পরিণত 
করা হয়? এটা করার: একটা সরল পদ্ধতি রয়েছে। তাহলো একটি 
কালো প্লেট বা বোর্ড তাতে লেখা থাকে দৃশ্যের, শট ও টেক-এর নম্বর | 
প্রত্যেক শট শুরু হওয়ার আগে ATA লেখা ওই প্লেটটিকে প্রথমে ক্যামেরার 
সামনে তুলে ধরা হয়। তখন পরিচালক নির্দেশ দেন : “ate 3315” 1 
সাউণ্ডম্যান তখন রেকর্ডার চালু করে দেন। পরবর্তী নির্দেশে বলেন, 
“ব্যামেরা”। ক্যামেরাম্যান চালু করেন তার ক্যামেরা । তখন Il বয় 
- একজন সহকারী--ওই প্লেট বা বোর্ডে লেখা দৃশ্য, শট ও টেক-এর নম্বর- 
গুলি বলে যায়। তারপরই বোর্ডের সঙ্গে লাগানো কাঠ দিয়ে হাততালির শব্দ 
তুলে প্লেট বা বোর্ড সরিয়ে নেয়। এই যে হাততালির শব্দ রেকারে 
. ধরা রইলো, এইটি হলো একটি সুনির্দিষ্ট চিহ্ন যেখান থেকে একটি শট-এর 
ছবি ও শব্দ সঠিকভাবে ফিল্মের ফ্রেমে একসুত্রে গাঁথা হয়ে রইলো | 
er গান aren হঠাত হর হরে হালা 
বলা হয়ে থাকে। এবং | বা অভিনেত্রীরাই গান গাইতেন। 
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কিন্ত ভালো গাইয়ে মাত্রই ভালো অভিনেতা সব সময় হতেন না আবার. 
ভালে! অভিনেতা হলেই গাইয়ে হবেন এমন কোন কথাও নেই | তাছাড়া ' 


সব গাইয়ের গলার স্থর সব সময় রেকর্ড করার উপযুক্ত নয়। আবার গান 
ও ছবি একই সঙ্গে রেকর্ড হলেও সমানভাবে গানের সঙ্গে যেসব za 
বাজানো হয়, তার শব্দ WY করা সম্ভব হয় না। কারণ, Å যন্তরগুলি 
রাখতে হয় ক্যামেরার দৃষ্টির আওতার বাইরে অথচ যন্তরগুলি থাকা দরকার 
গাইয়ের ও মাইক্রোফোনের কাছাকাছি । এই সব বাধা অতিক্রম করা 
সম্ভব হয়েছে প্লেব্যাক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর। 

প্লেব্যাক পদ্ধতির মোদ্দা কথাটা হলো, প্রথমে আলাদাভাবে গান 
বাজনাসহ সঠিকভাবে রেকর্ড করে নেওয়া হবে। তারপর স্ট,ডিওর মধ্যে 
শেট-এ বা আউটডোর শুটিং-এ সেই গান দৃশ্যের অভিনয় চলাকালে 
প্রয়োজন মতো বাজানো হবে। অভিনেতা বা অভিনেত্রী গানটা সম্পর্কে 


করা গানের সঙ্গে মিলিয়ে এবার ছবিটা উঠেছে | ABM প্রে-ব্যাক পদ্ধতিতে 
অভিনেতা-অভিনেত্রীর গলায় যে গান, তাকে বলা যেতে পারে 


ma N A 


গলার গান। শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত, সুদর্শন, যোগ্য ব্যক্তিরা ক্রমেই সিনেমায় 
আসছেন অভিনয় করতে ৷ গান গাইতে পারতেন না বলে আগে এ'দের 
মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে ছায়াছবির দরজা বন্ধ ছিল। ভারতে 
প্লেব্যাক পদ্ধতির ফলে গাইয়ে অভিনেতাদের বা অভিনেত্রীদের দিন 
শেষ হয়ে গেল। বস্তুতঃ, একই সঙ্গে গানও অভিনয়ে সমান পারদশিতা 
gfe নতুন করে প্রতিভাবান কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীর আবির্ভাব 
ঘটলো । এতেও কিন্ত নতুন করে কিছু সমস্যা দেখা দিল। 
সিনেমার দর্শকদের মনোরঞনে পটু জনপ্রিয় প্লে-ব্যাক গায়ক-গায়িকার 
সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রযোজকরা সকলেই চান সেই মুষ্টিমেয় গায়ক- 
গায়িকাদের। ফলে এক একটা সময় আসে, যখন দেখা যায়, সব নায়িকারাই 
গান গাইছেন হয় লতা মুঙ্গেশকর, না হয় আশা ভোসলের গলায়। কিম্বা 
নায়কদের গলায় গান কেবল মহম্মদ রফি বা কিশোর কুমারের | ব্যাপারটা 
কখনও কখনও অস্বাভাবিকও। দিলিপকৃমার ও রাজকাপুর-_ ছুজনের 
ক্ষেত্রেই একই গলার গান চলতে পারে কি করে? যেখানে ব্যবসা 
বাণিজ্যের প্রশ্ন জড়িত, অর্থাৎ যেখানে সবসময়ই প্রতিযোগিতা সেখানে 
রা যদি নামী ও জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী বা গায়ক-. 
গায়িকাদের পিছনে ছোটেন তবে নিশ্চয়ই তোমরা তাদের দোষ দিতে 
পার না। 
শব্দ যন্্রস্থ কর! বা সাউণ্ড ফিল্ম তৈরি করার ব্যাপারে আরও এক ধরনের 
ঘটনা ঘটে, যাকে এককথায় বলা যেতে পারে প্লেব্যাক পদ্ধতির ঠিক 


হি স্টডিওর বাইরে খোলা জায়গায় শুটিং করার রেওয়াজ 


জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । আর সেইজন্যেই সাউণ্ড রেকডিষ্ট বা 
a AA হতে হয়। বাইরে শুটিং 


শব্দযন্ত্রীকে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি 

সা নিখুঁতভাবে সংলাপ ইত্যাদি রেকর্ড করা 
অভিনেতা সংলাপ বলছেন, সেই সময়েই চারপাশে শুটিং 
কৌতূহলী দর্শকদের ফিসফিসানি চলেছে, বম বম শব্দ করে 
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ভারত: 


nl সহযোগিতায় তোলা পরদেশী 


অদূরে একটা ট্রেন চলে গেল, মোটরগাড়ির শব্দ হচ্ছে, 
শুটিং-এর আলোর জন্য ইলেকট্রিক জেনারেটার 
চলার শব্দও ভেসে আসছে মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতি নিয়ে 
যাওয়ার শব্দ হয়, ক্যামেরার নড়াচাড়ার শব্দও হতে 
পারে--এই ধরনের নানারকমের বিপত্তি ঘটে থাকে। 
ফলে সংলাপ স্পষ্ট শোনা যায় না, অনেক সময় অন্যান্য 
শব্দের কাছে তা চাপা পড়েও যায় | 
এই সব অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত বিরক্তিকর শব্দ মুল সাউণ্ড 
ট্র্যাক থেকে মুছে ফেলা যায় ন! ৷ কিন্ত ‘ডাবিং’ পদ্ধতির 
সাহায্যে আবার একটি নতুন Ae ট্র্যাক তৈরী করা 
সম্ভব, যেখানে অভিনেতার গলাই কেবল শোনা যাবে | 
একে বলা হয় শব্দ-পুনর্যোজন পদ্ধতি | 
বাইরে থেকে শুটিং করে আসার পর স্ট,ভিওতে 
আবার একবার সংলাপ গ্রহণ করা হয়। বাইরে E 
সংলাপ গ্রহণ করা হয়েছিল, WÜSTE তা চালানো হয় | 
অভিনেতা তা শোনেন, আগের বলা সংলাপের সঙ্গে 
।গিগিয়ে এবার আর একবার নতুন করে সংলাপ উচ্চারণ 
করেন। এই নতুন করে বলা সংলাপ ষথার্থভাবে আগের 
সাউণ্ড ট্যাকে THE সংলাপের জায়গায় বানে! হলো + 
এবার আর অতিরিক্ত শব্দ রইলো și | 
গোটা ছবিটা এমনকি একটা পুরো নীল একসঙ্গে 
: একটি ঘটনাকে কয়েকটি ভাগে 
র ভাবে ডাবিং করা হয়ে 
ভাগ করে নিয়ে টুকরো টক তীর সংলাপ উচ্চারণ 
করার সময় প্রথমবারে বলা সংলাপের ভঙ্গী ও স্বর 
বৈশিষ্ট্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ভার জন্য 


আভিনেতা-অভিনেত্রীরা রিহার্সালের স্থুযোগ বেশি পান ৷ 
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ডাবিং করার সময় পর্দার পিছনের লাউড-স্পীকার থেকে শব্দ সরিয়ে 
অভিনেতা-অভিনেত্রীর কানের ইয়ার ফোনে আনা হয় | এর সাহায্যে ওরা 
আগে বলা নিজেরই সংলাপ শুনতে পান। হাতে থাকে একটি মাইক্রোফোন | 
ওই মাইক্রোফোনের সামনে তিনি নতুন করে সেই সংলাপ বলেন। 
সামনে একটা পর্দায় ছবিটা চলতে থাকে-__যার সাহায্যে অভিনেতা বা 
অভিনেত্রী তার প্রতিটি ভাবভঙ্গী ও ঠোঁট নাড়া লক্ষ্য করতে পারছেন। 
হঠাৎ যদি দেখা যায় আগে সংলাপ বলার সময় যেভাবে ঠোঁট নড়েছে 
দ্বিতীয়বার বলার সময় তা দেখে নেওয়া দরকার, কয়েকবার রিহার্সাল 
দেওয়ার দরকার তাহলে সাউণ্ড ট্র্যাক বন্ধ করে দিয়ে রিহার্সাল দিয়ে আবার 
তা চালু করা যেতে পারে | 


ভাষার সংলাপ এমনভাবে লেখা হয়েছে, রুশ “ডাবিং, শিল্পীরা এমন দক্ষতার 


সঙ্গে সংলাপ উচ্চারণ করেছেন যে, মূল শিল্পীদের ঠোঁট নাড়ানোর 
সঙ্গে তা চমৎকার মিলে গিয়েছিল | 175 


সিনেমার যাদু কেবল চোখে দেখারই নয়, কানে শোনারও | 


গলার গান শুনি আমরা গাইয়ে নন এমন জনপ্রিয় অভিনেতা de ত 


নেত্রীর 
ঠোট নাড়ানোর মাধ্যমে । তেমনি ‘শোন! যায় ভারতীয় অভিনেতা- 
অভিনেত্রীরা কথা বলছেন রুশ ভাষায়, তামিলভাষী ও উনেতার x 
যায় হিন্দী মংলাপ | ভাষা অভিনেতার সুখে শোনা 
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সিনেমার টেমপে! 


০ | 
> 


তোমরা হয়তো তোমাদের স্থূল ম্যাগাজিন অথব! স্থানীয় কোন পত্রিকা 


সম্পাদনা করে থাকবে । তাতে তোমরা প্রবন্ধ” কবিতা” হাস্যরচনা, কোন 
উপাখ্যান বা ছবি ইত্যাদি জমা দিলে সম্পাদকের কাছে। সেগুলি সম্পাদনা 
করে ছাপা হলো । এক্ষেত্রে তোমরা জানো, সম্পাদনা বলতে কী বোঝায়। 

সিনেমার ছবির সম্পাদনাও নীতিগতভাবে ওই একই রকমের, তবে 
এক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরও বেশি | 

যখন একটি স্কুল ম্যাগাজিন অথবা একটি সংবাদপত্র সম্পাদন! করার কথা 
ওঠে, তখন সম্পাদকের কাজ হচ্ছে সংবাদ, নিবন্ধ, কবিতা, অন্যান্য সাহিত্য 
বিষয়ক রচনা, কাটুন, ছবি ইত্যাদি কোন কোনটা! যাবে ত! চূড়ান্তভাবে 
স্থির করা, লেখাগুলো ঠিকঠাক করা এবং সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কী রকম 
হবে তা স্থির Fail যদি বিজ্ঞাপন থাকে, তাহলে তারও কথা ভাবতে 
a এখন, এই যে একটি সংবাদ, একটি কবিতা বা একটি বিজ্ঞাপন 
এগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলির ভালো মন্দ 


৷ স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে দেখতে হয় | 
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ফিল এাডাঢং (সম্পাদনা) j 

ছায়াছবিতে আলাদাভাবে কোন শট, কৌন ছবি Wave ট্র্যাকের কোন 
অর্থই হয় না। অর্থ হয় তখনই যখন সম্পাদক এগুলিকে জুড়ে দিয়ে 
একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। ছায়াছবির গল্পকার যা বলতে চেয়েছেন, পরিচালক 
যেভাবে ছবিটি তুলতে চেয়েছেন, সেসব কথা মনে 
কাজ করতে হয়। সম্পাদকই শট-এর 
দেন। তিনিই বোবা ছবিগুলোতে স 


যেভাবে ছবি তোল! হয়, 
নি মানেই হয় না। সেগুলি 
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নাচ গানের একটি দৃশ্য তোলার পর সম্পাদক বা তার সহকারী নাচের 
আসরে বা গানের আসরে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ঠোঁট নাড়ানোর ভঙ্গী, 
চলাফেরার ভঙ্গী, অন্যান্য আচরণের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি লক্ষ্য করে শব্দ ও 
দৃশ্যের মধ্যে ছবি ও সাউও ট্রাকের সাহায্যে সমতা আনেন | এর ফলেই 
ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঠিকভাবে নাচতে গাইতে কথা বলতে 
দেখা যায়! 

ছবির ভালোমন্দ বিচার করেন পরিচালক ! কিন্তু একথা সত্যি, 
সম্পাদকের বুদ্ধিদীপ্ত ও সহৃদয় সহযোগিতা ছাড়া কোন পরিচালকের পক্ষেই 
ছবি করা সম্ভব নয়। 

সিনেমা দেখতে গিয়ে তোমরা মাঝে মাঝে ANSI করতে পারো, ছবির 
এটেমপো*__যাঁকে বলা যেতে পারে ছবির মজা Ol AWTS SS সম্পন্ন হচ্ছে। 
আবার কখনও ত! অত্যন্ত টিমে তালে, মজাটা জমছে A! কেন এরকম 
হয়, তা তোমরা এখনই বলতে পারবে al | আসলে এটা নির্ভর করে | 
সম্পাদকের দক্ষতার উপর | যখন দেখা যায়, একটা ছবিতে আগাগোড়া 
,. একটা wanes ‘টেমপো’ বজায় আছে, তখন বুঝতে হবে ছবিটি যিনি 

সম্পাদনা করেছেন, তার রয়েছে দক্ষতা, রয়েছে বিস্তর অভিজ্ঞতা-_-তিনি 
ভালোভাবেই জানেন, কোন দৃশ্য ai কোন শট কতটা দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত 
হওয়া উচিত | কাচি চালিয়ে তিনি অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর অংশ বাদ 
দিয়ে একটা ছবিকে বাঁচিয়ে দেন। ঠিক একজন ার্জেনের মতোই-_যিনি 
অস্ত্রোপচার করে মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বীচান। 

একটি ছবির পরিচালককে বল! হয়, জাহাজের ক্যাপটেন। কথাটা সত্যি 
কেননা, গোটা ছবিটা তারই নিদেশে, তারই পরিচালনায় তৈরি হয়ে থাকে | 
জাহাজের ক্যাপটেনের মতোই Stas জানা আছে, কোন দিকে কী ভাবে 
তাকে যেতে হবে । যদি পরিচালক হন জাহাজের ক্যাপটেন, তাহলে 
সম্পাদক সেই জাহাজের চীফ ইগ্রিনিয়ার। জাহাজ কতটা গতিবেগ নিয়ে 
চলবে, তা তার জানা আছে | পরিচালক যে দিক নির্দেশ করে নিয়েছেন, 
দিকচিহ্ন লক্ষ্য করেই এগোতে হবে । পরিচালক আবার 
এই দিক নির্দিষ্ট করেছেন লেখকের সঙ্গে পরামর্শ করে | সেইজন্যাই দেখা 
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যায়, ভারতে এবং বিদেশে অনেক বিখ্যাত পরিচালক নিজেই সম্পাদকের 
দায়িত্ব পালন করেন অথবা সম্পাদনার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন | 
কাজেও তত জটিলতা। বাড়ছে । 10নং শট-এর পর 11নং শট জুড়ে দিয়ে 
বা 44নং দৃশ্যের পরে 45নং দৃশ্য জুড়ে দিয়ে চিত্রনাট্যের চাহিদা পূরণ করার 
কাজই সম্পাদকের পক্ষে এখন আর একমাত্র কাজ নয়। অর্থাৎ এখন 
চিত্রনাট্যে যা লেখা আছে তা মেনে চলাই তার কাজ নয়। কলাকৌশলের 
দিক থেকে পরিচালক ও সম্পাদকের কাজে এখন অনেক বৈচিত্র্য ও 
উন্নত মানের শৈলী আশা করা হয়ে থাকে | 

লেখক এবং পরিচালক কেউই ছবিতে সরাসরি ও সাদাসিধে ভাবে গল্প 
বলে যাওয়ার ব্যাপ।রে আর তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। যা ঘটেছে, 
ওরা কেবল সেটুকুই বলতে চান না, তার সঙ্গে এও বলতে চান, 
কী ঘটতে পারতো | ওঁরা ছবিতে চরিত্রগুলির চালচলন ফুটিয়ে তোলা 
ছাড়াও চরিত্রগুলির চিন্তা ও কল্পনাকেও স্থুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেন। এজন্য ফ্লাশ ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেন যার সাহায্যে অতীত 


দিনের কথা চিত্রায়িত কর! যায়, আর ফ্লাশ ফরওয়ার্ড পদ্ধতি-_যার মাধ্যমে 
ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন কোন ঘটনার কথা বলা যায়। - 

সম্পাদক অথবা পরিচালক-সম্পাদককে শুধু তীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই 
কাজে লাগাতে হয় এমন নয়, ছবি তৈরি করতে গিয়ে সেই সঙ্গে তিনি 
মিশেল দেন Sta কল্পনাশক্তি এমন কি তার Y y 
বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে ৷. এইরকম একটি বিষয়_মস্তাজ । এই. 
মন্তাজ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন বিখ্যাত রুশ চিত্রপরিচালক CUR 
আইজেনস্টাইন। 

মন্তাজ একটি কৌশল, এর- মাধ্যমে কিছু শট বা দৃশ্যকে একসঙ্গে ধরে 
কোন কাব্যিক, নাটকীয় অথবা সাহিত্য বিষয়ক বক্তব্য বলা হয়! দেখতে 
গেলে এই শটগুলোর একটার সঙ্গে আর একটার কোন সম্পর্ক AR | 
ম্তাজের একটি উদাহরণ রয়েছে চারলি চ্যাপলিনের মর্ডান BIZ ছবির 


মনিতে কোন সম্পর্ক 


একটি মাদা নীল আকাশে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। 
নির্বাহ করতেন। ওই ঘুড়ির মধ, দিয়ে 


দিকে যাত্রা করেছে | : 
একটি চমৎকার রাপকল UE করতে পেরেছে | 


ME মরুভূমিতে শুটিং চলছে 


লক্ষ জনতার গান 


যে কেউ বোম্বাই এলে দেখতে চায় ফিল স্ট,ডিও আর দেখতে চায় গান 
রেকর্ডিং | আমরা ইতিমধ্যেই ফিল্ম স্টুডিও ঘুরে এসেছি। এবার তোমাদের 
নিয়ে যাবো রেকডিং থিয়েটারে | 

বোম্বাইতে পাঁচটি কি ছয়টি cafe: থিয়েটার আছে এবং সেগুলিই 
সম্ভবত দেশের মধ্যে সবচেয়ে সেরা । এইজন্য মাদ্রাজ বা কলকাতা 
থেকেও প্রযোজকরা! প্রায়ই তাদের ছবির গান, বিশেষ করে হিন্দি ছবির গান 
রেকভিং করতে এইসব রেকডিং থিয়েটারের দ্বারস্থ হন | 

তোমরা যদি রেকডিং থিয়েটারে প্রবেশ কর তাহলে এমন হৈ চৈ ব্যস্ততা 
দেখতে পাবে, যা তোমরা ফিল্ম স্ট,ডিওতে গিয়েও দেখোনি | দেখতে পাবে 
প্রায় একশ’ ER তাদের যন্ত্র ( কোনটা হয়তো বাঁশির মতো! ছোট 
আকারের, কোনটা আবার পিয়ানো বা অর্গানের মতো! বিরাটকায় ). নিয়ে 
হলে উপস্থিত | SSIS MRS রে a 
রাখা আছে পশ্চিমী পদ্ধতিতে সঙ্গীতের লিখিত RAR 
নানা দিক থেকে দাড় করানো আছে চার পাঁচটি মাইক্রোফোন | এমন 


B A E a ar 


ভাবে দাড় করানো যাতে প্রায় সব কয়টি যন্ত্রের স্থর সঠিকভাবে রেকর্ড করা 
যেতে পারে । : 

যন্ত্রগুলির কয়েকটি সম্পূর্ণ ভারতীয়__সারেল্সী, সেতার, তবলা, জলতরঙ্ 
ইত্যাদি । কিন্ত বেশির ভাগ যন্ত্রই বিদেশী_ বেহালা, বঙ্গো, ড্রাম, গীটার 
পিয়ানো, অর্গান, কনসারটিনা ইত্যাদি | 

এখন তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো, বেশির ভাগ ভারতীয় ছবির গানে-_ 
তা হিন্দি অথবা By ai অন্য যে কোন ভাষাতেই গাওয়া হোক এবং মূল 
Y যতই ভারতীয় রাগভিত্তিক MIE এত পশ্চিমী সঙ্গীতের TR 
পশ্চিমী ও ভারতীয় সঙ্গীতের এই রাখী বন্ধন মাত্রেই তা খারাপ, এমন নয় | 
বরং এর ফলে এমন অনেক গানের US হয়েছে যা অনেকদিন মনে থাকবে। 
পশ্চিমী পোষাক-আশাক আমাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে চলছে। পশ্চিমী 
জীবন-যাপনেও আমরা ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি | পশ্চিমী পপ সঙ্গীত 
আমাদের মধ্যে জনপ্রিয় । আধুনিক কালে বিশেষ করে শিল্পসমুদ্ধ শহরে 
আমরা পশ্চিমী ধাঁচের জীবনচায় রপ্ত হচ্ছি। এগুলির সঙ্গে পশ্চিমী 
সুরের মিশ্রণের ব্যাপারটিও চমৎকার মিলে যায় | 

অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন সঙ্গীত পরিচালক কেবল 
মাত্র ভারতীয় যন্ত্রই ব্যবহার করে থাকেন, ভারতীয় রাগাশ্রয়ী গান গ্রহণ 
করে থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগ জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালকরা ভারতীয় ও 
পশ্চিমী সঙ্গীতের সংমিশ্রণের পক্ষপাতি | অবশ্যই কম-বেশী মাত্রা রেখে | 
সঙ্গীত পরিচালকরা গান রেকডিং-এর সময় প্রায় সব রকম যন্ত্রের ব্যবহার 
করে থাকেন এটা একটা মর্ধাদার ব্যাপার এবং বাণিজ্যের সাফল্যের পক্ষে 

q q 1 

হল ঘরের পাশেই রয়েছে সাউও প্রুফ ছুটি কেবিন। একটি কেবিন 
গায়ক-গায়িকাদের জন্যে । এখানে বসে গায়ক-গায়িকারা গান গেয়ে 
থাকেন, যা নাকি ছায়াছবির মাধ্যমে সার! দেশে ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ 
শ্রোতার কানে | এখানেই ছবির জন্য গান গেয়ে থাকেন লতা মুঙ্গেশকার, 
আশা ভৌসলে, মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার, তালাত মাহমুদ ও অন্যান্যরা | 
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এর! কেবিনে গান কখনও একা গান, কখনও ছুজনে মিলে কিম্বা সমবেতভাবে। 
দ্বিতীয় কেবিনটিতে আছে cafe: afta! রেকডিষ্ট ও তার 
সহকারীর! বসে আছেন। ছুঁয়ে আছেন একাধিক সুইচ AT! সব 
র তার রেকর্ডিং মেশিনের সঙ্গে যুক্ত। গান-গাওয়া শুরু হলে 

FR ও তার সহকারীর! সুইচ টিপে, নব ঘুরিয়ে আওয়াজ প্রয়োজন 
মতো কখনও কমান, কখনও বাড়ান | একটা সময় হয়তো গায়ক-গায়িকার 


গলার স্বর তীব্র হওয়া দরকার | আবার একটি সময়ে হয়তো ডাম, তবলা | 


ইত্যাদির আওয়াজ জোর Zeu চাই । কোন সময় একটি মাত্র যন্ত্রের 
আওয়াজ-_-বাশি বা সারেঙ্গী বা ক্লারিওনেট অথবা মেক্সাফোন কিংবা 
বেহালার আওয়াজ শোনানো দরকার | তখন এক একটা নব ঘুরিয়ে এক 
একটা যন্ত্রের আওয়াজ ধরা হয় | 
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গানের রিহার্সালের জন্য বেশ কয়েকঘণ্টা সময় দিতে হয় । ঠিকভাবে 
সুর লাগছে কিনা, বাজনার সঙ্গে গানের মিলমিশ হচ্ছে কিনা, কিতাবে 
গাইলে মাইক্রোফোনে গলা সুন্দর শোনাচ্ছে-_এগুলি ঠিকঠাক করে নিতে 
বেশ সময় যায়। রেকডিষ্ট ও সঙ্গীত পরিচালক ( ইনি রেকডিষ্টের পাশেই 
বসেন। GER কেবিনের লাউড স্পীকারে ভেসে আদা গান তিনি মন 
দিয়ে শোনেন ) ছুজনে e হলে তবেই প্রকৃতপক্ষে গান রেকর্ডের পর্ব 
শুরু হয়। প্রথমবারের চেষ্টা বা ‘oe’ ( এখানকার স্ট,ডিওতে এইভাবেই 
বোঝানো হয়ে থাকে ) প্রায়ই “ও. কে’ হয় না। একটা গানের রেকডিং-এর 
জন্য পাচ ছয় বার ‘(টেক' করা হয়ে থাকে | তার মধ্যে থেকে যেট! সবচেয়ে 
ভালো শোনায় সেটাই হয় ঠিক বা ‘ও. কে টেক" অর্থাৎ ছাড়পত্র পায় 
সিনেমায় ব্যবহারের জন্য | যে ‘টেক’ গ্রহণ করা হলো সেটাই পরে সাউণ্ড ` 
ফিল্স-এ বমানো হয়। বাকি “টেকগুলি' টেপরেকর্ডার থেকে মুছে ফেলা 
হয়। এভাবে দামি সাউণ্ড ফিল্মের বাজে খরচ বেঁচে যায় | 

‚ae ফিল্মে গান লিপিবদ্ধ হলো | সেই ফিল্ম প্রিন্ট করা হলো | 
প্রিন্টের এক কপি গেল স্ট,ডিও বা কাশ্মীর, কুলু বা উটকামণ্ডের আউটডোর 
শুটিংএ প্রেব্যাকে ব্যবহারের জগ্য। আর একটি কপি পাঠানো হয় 
গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে। সেখানে ওই গান রেকর্ড হয়ে দোকানে 
দোকানে আসে বিক্রির জন্য | 

এইভাবে একটি ছবি তৈরির কাজ শেষ হওয়ার আগেই ছবির গানের 
রেকর্ড রেডিও বা অন্যভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পৌছে যায়। এভাবে 
ছবিটার প্রচারের কাজও হয়ে যায় | 

ভারতীয় ছায়াছবির প্রায় সবগুলিতেই থাকে পপ-সঙ্‌। কিছু ছবি, 
যাকে বলা যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক, সেগুলিতে গান থাকে না। এটা 
অবশ্যই ব্যতিক্রম | সাধারণভাবে ভারতীয় ছবিতে গানের ব্যবহার 
থাকেই এবং তা কর! হয় ছবির ব্যাপক জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে | 

ছবির শুটিং শেষ হয়ে গেল | এতে অনেক নির্বাক দৃশ্য থাকে। মে সব 
দৃশ্যের একঘেয়েমি কাটাতে ও কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের তাৎপর্য স্পষ্ট 
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করে তুলতে ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজ্জিক-এর ব্যবহার করতে হয় | এই মিউজিক 
রেকডিং-এর কাজটাও হয়ে থাকে রেকভিং থিয়েটারে | ছবির যে যে অংশে 
ব্যাক sive মিউজিক ব্যবহার করা হবে, সে সব YA Adal করবেন সঙ্গীত 
পরিচালক | বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলি বাজানো হয় । রিহার্সাল 
চলে। ওই সময় একটি ছোট পর্দায় ওই দৃশ্যগুলি দেখানো হয়। ছবির 
দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মিউজিক রচনা ও রিহার্সাল ঠিকঠাক হয়ে গেলে 
তারপর" তা রেকডিং করা হয়। পদ্ধতি সেই একইরকম-_যে রকম করা 
হয়েছে গানের বেলায় | ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক কেবল যন্ত্রের বাজনাই নয়, 
মাঝে মাঝে এক টুকরো তান বা অন্য কোন ভাবে গলার ITS ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে | 

ব্যাক ade মিউজিক রেকডিং (গান নেই এমন ছবিগুলির বেলায় এই 
মিউজিক আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ) হয়ে গেলেই এবার তৈরি হতে. হবে 
রি-রেকডিং এর জন্য | বলতে গেলে, এটাই হলো! ছবি তৈরির শেষ পর্যায় 

এবার আমরা খুব শীগ্‌গীরই ছবিটি দেখতে পাবো পাশের কোন সিনেমা 
হলে | লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখতে যাবে তাদের কাছে-পিঠের পিনেমা হলে | 
ছবি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো | 
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কনের সাজ 


| 
ALAA 


ইক 
সব কয় নিয়েছেন। 
Be BE 
করেছেন, ডাবিং করেছেন | 

তিনি অন্যান্য শব্দও আলাদাভাবে 
রেকডিং করেছেন | যেমন, দরজা! 
খোলার শব্দ, রাস্তা দিয়ে চলার সময় 
বুট জুতার শব্দ, ট্রেনের চাকার বম্বম্‌ 
শব্দ, মোটর গাড়ির শব্দ, ঘোড়ার গাড়ি 
বা গরুরগাড়ির ক্যাচ কোচ আওয়াজ, 


একটা FT রেকডিং কর! হয়েছে । এই ব্যাকগ্রাউও মিউজিক নির্বাক 
দৃশ্ঠের সঙ্গে বাজানো হতে পারে, কোন নাটকীয় মুহূর্তকে তাৎপর্যপূর্ণ 
করতে ব্যবহৃত হতে পারে বা.কোন কোন সংলাপের সঙ্গেও ব্যবহার করা 
হতে পারে | আনন্দ ব! ae, হাসি al কান্না এমনি নানা পরিবেশে ব্যাক 
Ave মিউজিক ব্যবহার করা Za | 

তাহলে, তিন পর্ধায়ে সাউণ্ড ফিল্মে রেকডিং হয়ে থাকে-_সংলাপ, শব্দ 
ও ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক | কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবির দৃশ্যের ফিল্মের সঙ্গে 
অর্থাৎ মুল ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত হয় একটি মাত্র সাউও ı 

এর জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে-তার নাম “মিশ্রণ বাঁ 
‘রি-রেকডিং’ | অর্থাৎ ছুই, তিন বা চারটি সাউণ্ড ট্র্যাক এক জোট হয়ে 
এক ট্র্যাকের সাউগ্ড ফিল্মে রূপান্তরিত হয় | 

প্রথমে প্রত্যেকটি সাউণ্ড ফিল্মের সঙ্গে ছবির ফিল্ম মিলিয়ে যুক্ত করা হয়” 
যাতে ছবির ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ সংলাপ A গান শোনা যায়। 
তখন বিশেষ ধরনের এক প্রজেকটারের মাধ্যমে ছবি পর্দায় চলতে থাকে + 
Rare বসে আছে, সামনেই । তীর চোখ পর্দায়। কানে শব্দ 
সংলাপ আর গানে। হাতের সামনে একটি যন্ত্র । ভাতে আছে ছু চারটি 
‘নব’! TR ছবির সঙ্গে A রেখে ‘নব’ ঘুরিয়ে কোথাও সংলাপ জোরে 
করছেন, কোথাও গলার স্বর নামিয়ে আনছেন। আবহসঙ্গীত কখনও, দুরে 
কোথাও মিলিয়ে দিলেন, কোথাও যেন ঝমঝম করে বাজিয়ে তুলছেন | 
কোনটা করছেন আস্তে, কোনটা প্রচণ্ড চিৎকারের সামিল । এ সবই বরা 
aa ছবির দৃশ্যের বিষয়বস্তু ও মেজাজের সঙ্গে সিল রেখে । refere 
(বা রি-রেকভিষ্ট ) কেবল নাটক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেই চলবে না, 
সঙ্গীত-সংলাপ বা শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কেও ভার জ্ঞান থাকা৷ 
গরকার | i ৮) 
এই সবই হচ্ছে, কিন্ত সব কিছুই তদারকি করছেন ছবির পরিচালক, 
Prai রি-রেকডিং করার সময় কোনটা থাকবে আর কোনটা থাকবে না 


সেটা শেষ পর্যন্ত ভিনি ঠিক করবেন । আসলে, যন্ত্রপাতির কাজটা eee ‘4 
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বা রি-রেকডিষ্টের । মুল দায়িত্ব পরিচালকের, প্রতি পদক্ষেপেই শেষ 
সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হয় । গোটা বইটার ভালোমন্দ তার উপরই বর্তায় | 

রি-রেকন্ডিং হয়ে গেল। সংলাপ, শব্দ, গান আলাদা আলাদা না থেকে 
একটি সাউণ্ড ফিল্ম ছবির দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক জোট হলো। 
একে বলে রি-রেকর্ডেড ave ট্র্যাক | এবার এই সাউণ্ড ফিল্ম ও ছবির দৃশ্য 
ভোগা হয়েছে যে ফিল্সে তা একযোগে প্রিন্ট করা হবে | এই প্রিন্টকে বলা 
AUGE প্রিন্ট? | অর্থাৎ ছবি ও শব্দ বা পিকচার ও সাউণ্ড ফিল্মের 
ষুগলমিলন। yea রি-রেকডিং-এর চূড়ান্ত পর্যায় হলো বিয়ের কনের 
সাজের মতো ı যেমন করে কনে বিয়ের পোশাক বা শাড়িতে সাজে | 
কনেটি অর্থাৎ এই ম্যারেড ফিল্ম_এখন পর্দায় লক্ষ লোকের সামনে 
. প্রদর্শিত হতে পারে। 
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ছায়াছবি এখন আর তোমাদের কাছে রহ্যঘের! কোন ATG নয়। 

এটা হলো করিগরী পদ্ধতিতে তৈরি কর! একটা জিনিস | এর ফলে এমন 
ধারণা জন্মায় যে, নিশ্চল ছবি চলছে। এখন তো! জানলে, কী করে এই 
মায়ার স্থষ্টি হয়। 

ফিল্ম বা চলচ্চিত্র ai ছায়াছবি হলো একটা কারিগরী পদ্ধতি | এর 
সাহায্যে গল্প চলচ্চিত্রায়িত হয়ে থাকে । সাদা-কালো! অথবা রডীন ছবি 
আর শব্দ আলাদা আলাদা ভাবে গ্রহণ কর! হয়, পরে সঙ্গতি রক্ষা করে 
তাদের মিলিয়ে দেওয়া za | এই ছুটি ফিল্ম, মিলে গিয়ে হয় একটি ফিল্ম 
যেখানে শব্দ আর ছবি একই সঙ্গে দেখা যায়, শোনাও ara । 


এই শিলে। অভিনয়, ছবি তোলা, ভাস্কর্য, পত্য সবার উপরে সঙ্গীত 
ee a one ie 

কিন্তু অন্যান্য শিল্পের চেয়ে এর বিষয়টি হলো, এর পদ্ধতিগত | 
জটিলতা ৷ সেটা বিরাট ব্যাপার ৷ একটি ছবি করতে কয়েকশ’ লোক 


- একটি বাশের বাশি, যার দাম এক টাকা, তাই দিয়ে তুমি ইচ্ছা করলে 
মন মাতানো বাজনা বাজাতে পারো | কিম্বা বিনে পয়সায় কেবল গলার 
দৌলতেই তুমি গাইতে পারে! একটা মন মাতানো গান। 

Gl লেখার কথা । একটি বিখ্যাত উপন্যাস লেখার জন্য দরকার তো 
মোটে একটা পেনসিল আর কিছু কাগজ | খরচ বড় জোর দশ অথবা 
কুড়ি টাকা । 

ক্যানভাসে আঁকা যায় একটি বিখ্যাত ছবি। তারও খরচ 50 অথবা! 
100 টাকা কিন্বা বিনে পয়সায় cere এক টুকরো কয়লা দিয়েই দেয়ালে 
চমৎকার ছবি আকা যেতে পারে। 

TFT সিনেমা তৈরির খরচ কম করেও কয়েক লাখ টাকা | কয়েক ডজন 
দক্ষ টেকনিসিয়ানের দরকার যেমন, ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড রেকডিষ্ট, আরট 
ডিরেকটর, লাইটিং ম্যান, এই রকম আরও কতো৷। দরকার ক্যামেরা, 
ae রেকডিং বক্স, এডিটিং টেবিল, প্রজেকটারের মতো দামী সব 
যন্ত্রপাতী। তার উপর আছে দামী ফটোগ্রাফিক ও সাউণ্ড রেকডিং ফিল্ম 
এই সবকিছুর জন্য দরকার অনেক টাকা! ; 

এক হাজার ফুট দীর্ঘ রডীন নেগেটিভ ফিল্মের দাম 1600 টাকা ( 1975 
সালের হিসাব )। এই এক হাজার ফুট ফিল্মের একটি রীল ক্যামেরায় চলবে 
মাত্র এগার মিনিট ı খুব হিসেব করে চললেও ছবি তৈরির পর ওই fr 
প্রজেকটারে চলতে পারে মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিট । আড়াই ঘণ্টা 
চলতে পারে এরকম একটি ছবি তুলতে হলে কম করেও 40 থেকে 50 রীল 
নেগেটিভ ফিল্ম দরকার | খুব বড় বাজেটের ছবি তুলে থাকেন যে সব 
প্রযোজক, তারা কয়েকশ” রীল ফিল্ম বহার করে থাকেন। 

সংলাপ, সঙ্গীত বা শব্দ রেকর্ড কর! হয় যে ফিল্সে, তার এক হাজার ফুট 
দীর্ঘ একটি রীলের দাম 400 টাকা একটি ছবির =D এ রকম একশ’ În 
দরকার | 

আড়াই ঘণ্টার একটি রঙীন ছবির প্রিন্টের জন্য খরচ পড়ে 13 হাজার 
টাকা ৷ সারা ভারতের জন্য একটি ছবির কম করেও 70 থেকে 80টি 
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fers করা দরকার হয়। সাদা-কালো! ছরি হলে তার একটি প্রিন্টের জন্য 
খরচ 4 হাজার টাকা | 

সেই জন্যই সমস্ত শিল্পের মধ্যে সিনেমাই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যয়বহুল শিল্প | 
এত টাকার দরকার বলেই সিনেমা তৈরির ব্যবসাটা গিয়ে পড়েছে পয়সা- 
ওয়ালা লোকের হাতে | আর্ট থেকে এটা হয়ে দাড়িয়েছে একটা ইনডাসট্রি 1 
আর সেই জন্য লোকের মুখে শোনা যায় একটি FORT ইনডাসট্রি | 

a1 ককতো একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও চিত্রপরিচালক | তিনি 
ফাউন্টেন পেনের মতো এবং কীচা ফিল্ম হবে কাগজের মতো HH | 
(তিনি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, যতদিন পর্যন্ত সিনেমা! তৈরি 
করতে লক্ষ লক্ষ Y বা টাকা লাগবে ততদিন এই শিল্প থাকবে পয়সাওয়াল। 
লোকের হাতের মুঠোয়! যাঁরা টাকা ঢালছেন, Stal চান টাকা ফিরে 
আস্থুক, সঙ্গে VPLS যতটা সম্ভব লাভের কড়ি। আর সেইজন্যই তার! 
ছবি তৈরি করতে গিয়ে সবসময়ই চাইবেন আকর্ষণীয় রংয়ের ব্যবহার, বিরাট 
সেট, ব্যয়বহুল সাজসজ্জা, দামী চিত্রতারকা, দামী পরিচালক নেপথ্য গায়ক 
গায়িকা ইত্যাদি। সংবাদপত্রে, পোষ্টারের সাহায্যে প্রচারের জন্যও.খরচ করেন 
বিস্তর টাকা । গানগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতে রেডিও মারফৎ খরচের 
পরিমাণও বড় অঙ্কের! এছাড়া প্রযোজকে প্রযোজকে প্রতিযোগিতার 
কারণও একটা ছবির পেছনে খরচ বাড়িয়ে দেয় | সব মিলিয়ে খরচ অনেক 


Me সময় কোটি ছাড়িয়ে যায়। মোট কথা, এই সব ছবির পেছনে *শিল্প' 


iată, তার চেয়ে বেশি আছে “টাকার হিসাব’ । 

সেইজন্যই কম বাজেটের ছবি তোলার যে কোন উদ্ভোগকেই স্বাগত 
'জানানে|হয়। কোন কোন দেশে এখন কম খরচে ছবি তোলার জন্য 
ব্যবহার করা হচ্ছে ul পোর্টেবল ক্যামেরা, সম্ভা টেপ রেকর্ডার, সহজে 
' খবরে নিয়ে যাওয়ার মত ছোট সাইজের আলোর সরঞ্াম। এমন কি ছবি 


| ভোলা হচ্ছে TF রাস্তাঘাটেও | 
ভারতের সরকারী ফিল্ম করপোরেশন তরুণ পরিচালকদের বেশ কয়েক 
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লক্ষ টাকা দিয়েছেন, যাতে তারা নতুন শিল্পীদের নিয়ে কম খরচে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষামূলক ছবি তুলতে পারেন | অন্যভাবেও কিছু প্রযোজক কম খরচে 
ছবি তৈরি করেছেন । এইসব ছবির কয়েকটি নিঃসন্দেহে খুব ভালো! । 
শিল্পসম্মত এবং আনন্দের খোরাকও ভাতে আছে। কিন্ত সাধারণ মাহৃষ 
সেসব ছবি সামান্যই দেখতে পেয়েছেন। কারণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওই 
সব ছবির অনেকগুলি সিনেমা হলের পর্দা te পৌঁছায়নি। ছবির 
. পরিবেশকরাও বড় বাজেটের নামী দামী নায়ক নায়িকার ছবি দেখাতে বেশি 
আগ্রহী। তবু পথের পাঁচালী, শহর আউর স্বপ্না, ভূবন সোম, অথবা 
সমস্কার-এর মতো ছবি মুক্তি পেয়েছে। এর একটা কারণ, এই ছবিগুলি 
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে অথবা বিদেশের কোন চলচ্চিত্র উৎসব থেকে 
বিজয়ীর সম্মান নিয়ে এসেছে | এইভাবেই সেসব জনসাধারণের সামনে 
হাজির হতে পেরেছে। 
তবু সঠিক লক্ষ্যের পথে এ হলো সামান্য সূচনা মাত্র | 


কেমন করে ATAT দেখতে হয় 


এতক্ষণে তোমাদের নিশ্চয়ই একটি স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছে, কেমন করে 
সিনেমা তৈরি হয়, কত খরচ পড়ে, ছবি তৈরির সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের সম্পর্কটাই বা কী। আমি আশা করি, এর পর তোমরা ছবি : 
দেখবে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে । ছবির ভালোমন্দও বিচার করতে পারবে 
সহজেই | 

যারা সিনেমা দেখতে যায়, তাদের কাছে তারকাদের আকর্ষণ খুব বেশি 1 
সুদর্শন নায়ক, Weal নায়িকা, কুটিল ভিলেন__এ'দের নামে বক্স অফিসে 
ভিড় বাড়ে। 
en, 
দেখে হতাশ হয়েছো | কেননা সেসব ছবিতে গল্প অর্থহীন, পরিচালনাও 
নিয়মানের, ক্যামেরার কাজও অত্যন্ত বাজে | Ate রেকডিং সম্পাদনা 
এসবও ভালো নয় | বরং তোমরা অবাক হয়ে ভাবতে থাকো, নামী শিল্পীরা 
কী করে এমন একটা বাজে ছবিতে অভিনয় করতে রাজী Za | 


61 


কাজেই, এরপর কেবল নায়ক-নায়িকার নাম দেখে সিনেমা দেখতে 
যাওয়া ঠিক হবে না। সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক, প্রযোজক, গল্প লেখক, 
চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক-_এ' দের নামও, 
দেখতে হবে । এদের উপরই নির্ভর করছে একটা ছবি শেষ পর্যন্ত ভালো! 
হচ্ছে, না মন্দ হচ্ছে। যদি গল্পটাই বাজে হয়, পরিচালনা হয় নিয়মানের 
তাহলে কেবল একজন নায়ক বা একজন নায়িকার পক্ষে ছবিতে মহৎ কোন 
PA সম্ভব az | i 

যখন কোন ছবি দেখবে, তখন ওই ছবির ভালো বা মন্দের দিকটা বিচার 
করে দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা ভালো I যদি ছবিটা ভালো হয়, আরও 
কয়েকবার দেখ, তাহলে ক্রমে তুমি পরিচালনা, অভিনয়, সংলাপ, ক্যামেরার 
কাজ, সম্পাদনা এসব বিষয়ে ভালে! দিকগুলি আরও স্পষ্ট করে দেখতে 
পারবে, বুঝতে পারবে | তাছাড়া ভোমরা নিজেরাও অনেক আনন্দ 
পাবে। 

মনে রেখো, একটা ছবি ভালো কি মন্দ তা নির্ভর করছে তোমাদের অর্থাৎ 
দর্শকদের ভালো লাগা, মন্দ লাগার উপর | শেষ পর্যন্ত দর্শকরাই চূড়ান্ত 
রায় দেন, ছবি ভালো কি না। তাদের অভিমত বস্তুতঃ ছবির শিল্পকর্ম ও 
. কারিগরী মান উন্নয়নে সহায়তা করে। কেমন করে? ভালো ছবির... 
. পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং খারাপ ছবি বর্জন FA | এ দায়িত্ব তোমাদের, 
দর্শকদের। এ সম্পর্কে তোমাদের সচেতন থাকতে হবে। তোমাদের 
বন্ধুদের সচেতন করে তুলতে হবে । একটা ভালো৷ ছবি দেখার জন্য যখনই 
একটা টিকিট কাটছো, তখনই কিন্তু ভালে! ছবি তৈরির ব্যাপারে তোমরা 
সাহায্য করলে | এইভাবে যদি একটা বাজে ছবি দেখার জন্য টিকিট 
কাটো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাজে ছবি তৈরির জন্যও উৎসাহ যোগালে। 
ভালো ছবিকে ভালে! বলতে পারার মতো বিচার ক্ষমতা হলে, ভালো ও 
মন্দ ছবির পার্থক্য বুঝতে পারার বোধ জন্মালে তোমরা নিজেরাও ছবি 
তৈরির ব্যাপারে উৎসাহিত হতে পারবে ı শুরুতে স্কুলের বন্ধু বান্ধবদের 
নিয়ে 4 মিলিমিটার ফিল্মে বি তুলতে পারো। ইংলণ্ড আমেরিকা, সোভিয়েট 
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ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় স্কুলের ছেলে মেয়েরা এইভাবে শুরু FA | 
পরে কলেজে উঠে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তুলতে পারে! 16 মিলিমিটার ফিল্মের 
ছবি ৷ তারপর 35 মিলিমিটার ফিল্মের ছবি, সাধারণ দর্শকদের মনোরগুনের 
জন্য । কে বলতে পারে, এই বইয়ের পাঠকদেরই কেউ না৷ কেউ একদিন 


মহান পরিচালক- শাস্তারাম, রাজকাপুর, হৃষিকেশ মুখাজাঁ বা সত্যজিৎ 
রায় হবে ai | 
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